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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, 

নিহত সাংবাদিকদের পরিবার এবং অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 
আসসালামু আলাইকুম। 
নিহত সাংবাদিকদের পরিবার এবং অসুস্থ, অসচ্ছল ও দুর্ঘটনায় আহত সাংবাদিকদেরকে অনুদান প্রদানের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। 

আমি নিহত সাংবাদিকদের আত্মার শান্তি কামনা করছি। তাদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি। আহত ও অসুস্থ সাংবাদিকদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। 

দেশের সাংবাদিকদের জন্য আজ একটি আনন্দের দিন। আমাদের জন্যও আজ একটি বিশেষ দিন। সরকার এই প্রথম সাংবাদিকদের সহায়তার জন্য একটি তহবিল গঠন করেছে। একটি নীতিমালা হয়েছে। ফলে আমরা আজ ৬১ জনকে সহায়তা করতে পারছি। ভবিষ্যতে তহবিল আরো বড় হবে। আমরা আরো বেশী সাংবাদিক ভাই-বোনকে সহযোগিতা করতে পারবো। 

সুধিমন্ডলী, 

গণতন্ত্র সুসংহত করা, সরকারী কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত বেশী। 

এ জন্যই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ সালের সংবিধানে ৩৯ অনুচ্ছেদে দেশের প্রত্যেক নাগরিকের বাক্-স্বাধীনতা এবং সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিয়ে গেছেন। 

জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা আমাদের নির্বাচনী ইশতেহারে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। বাংলাদেশের গণমাধ্যম আজ তাই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করছে।  

আমরা তথ্যের অবাধ প্রবাহকে বিশেষ গুরুত্ব দেই। এ জন্য তথ্য অধিকার আইন করা হয়েছে। এ আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে তথ্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। '৯৬ সরকারের সময় আমরাই প্রথম বেসরকারী টিভি চ্যানেলের অনুমতি দেই। গণমাধ্যমে সুস্থ প্রতিযোগিতার দ্বার উন্মোক্ত করি। এবার আমরা আরো ১৫টি বেসরকারী টিভি চ্যানেলের অনুমতি দিয়েছি। এফএম ব্যান্ড রেডিও ও কম্যুউনিটি রেডিও'র অনুমতি দিয়েছি। 

আমরা বিশ্বাস করি, জনগণের ক্ষমতায়নের মূল শক্তি তথ্য। তাই আমরা গ্রাম পর্যন্ত তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করেছি। প্রিন্ট মিডিয়ারও ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি ঘটেছে। 

সাংবাদিকদের অহেতুক হয়রানি বন্ধে ক্রিমিনাল প্রসিডিউর কোড সংশোধন করে মানহানি মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারির পরিবর্তে সমন জারির বিধান চালু করা হয়েছে। আমরা অষ্টম ওয়েজ বোর্ড গঠন করেছি। 

সাংবাদিকবন্ধুগণ, 

স্বাধীনতা পাওয়ার চেয়ে স্বাধীনতা রক্ষা করা অনেক কঠিন। এ জন্য অনেক বেশী দায়িত্বশীলতার প্রয়োজন হয়। আমাদের রাজনৈতিক নীতি-আদর্শে মতভেদ থাকতে পারে। কিন্তু সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেশের স্বার্থ। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রত্যেকে নিজের বিবেককে সদা জাগ্রত রাখতে পারলে দেশ আরো দ্রুত এগিয়ে যাবে। 

আমাদের মনে রাখতে হবে, দেশ স্বাধীন না হলে বাঙালি জাতির এ উন্নতি হতো না। মিডিয়ার বিকাশ ঘটতো না। তাই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ আমাদের চেতনা। আমাদের প্রত্যেকের প্রেরণার মূল উৎস। এখানে কোনো ঘাটতি দেখা দিলে জাতি হিসেবে আমরা এগুতে পারবো না। তাই মিডিয়াকেও বস্ত্তনিষ্ঠ সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচার, সত্য ও ন্যায়ের অনুশীলন এবং দেশের স্বার্থ রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। 

জাতির পিতার আদর্শে গড়া আমাদের রাজনীতির মূল লক্ষ্য, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন নিশ্চিত করা। তাদের অধিকার সমুন্নত রাখা। যাতে দারিদ্র্য হ্রাস পায়। তাদের আয়ের পথ সুগম হয়। গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল হয়। 

আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কারণ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই পারে জনগণের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভোটের অধিকার নিশ্চিত করতে। গণতন্ত্র উত্তরণে আমাদের মিডিয়াও অনেক নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে। অর্জিত গণতন্ত্রকে সুসংহত করতে মিডিয়াকে আরো দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনের আহবান জানাই। 

সুধিমন্ডলী, 

আমরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, যোগাযোগসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি খাতে ব্যাপক উন্নতি সাধন করেছি। বিশ্বমন্দা সত্ত্বেও আমাদের অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে। ২০১০-১১ অর্থবছরে ৬.৭১ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গত অর্থবছরে সাত শতাংশের কাছাকাছি প্রবৃদ্ধি হয়েছে। এবার ৭.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি। আমাদের জনশক্তি ও পণ্য রফতানিতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত আছে। রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলারের বেশী। বাংলাদেশের ইতিহাসে গত বছর সর্বোচ্চ বিদেশী বিনিয়োগ এসেছে ১.১৩৬৪ বিলিয়ন ডলার (১১৩ কোটি ৬৪ লক্ষ ডলার)। 

আমাদের সরকারের সাড়ে তিন বছরে মাথাপিছু আয় ৬৩০ ডলার থেকে ৮৪৮ ডলারে উন্নীত হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে। দারিদ্র্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। রাজস্ব আয় দ্বিগুণ হয়েছে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে বরাদ্দ দ্বিগুণ করেছি। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। 

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত, প্রগতিশীল, শান্তিপূর্ণ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলবো। আমাদের এ যাত্রায় আপনাদেরকে সহযাত্রী হিসেবে পেতে চাই। আসুন, সবাই মিলে আমরা দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি নিশ্চিত করি।   

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। 

খোদা হাফেজ। 

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
